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তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪৩১৪
 রেললাইন বসানোর অনুমতি পাওয়া গেলে আগামী বছরের
সরকার নির্ধারিত সময়ে পদ্মা সেতু চালুর দিনে ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে 


                                                        -- রেলপথ মন্ত্রী
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) : 


রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, উদ্বোধনের দিন পদ্মা সেতুতে ট্রেন চালানো সম্ভব না হলে ২০২২ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চালানো হবে।

রেলপথমন্ত্রী আজ পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কেরানীগঞ্জ উপজেলার পানগাঁও এলাকায় বুড়িগঙ্গা রেল সেতুর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। রেলপথ মন্ত্রী বলেন, সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগের কাজ এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। মূল সেতুতে কাজ করার অনুমতি সেতু কর্তৃপক্ষের কাছে চাওয়া হয়েছে। তারা যদি এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের অনুমতি দেয় তাহলে আগামী বছর সরকার নির্ধারিত সময়ে পদ্মা সেতু চালুর দিনে ট্রেন চালানো সম্ভব হবে। কিন্তু যদি আরো দেরি করে এবং সেটা মার্চের দিকে দিলে তখন আর আমরা একই দিনে চালাতে পারবো না। কারণ আমাদের সেতুতে রেল লাইন স্থাপন করতে ছয় মাস সময় লাগবে। ডিসেম্বরের মধ্যেই পাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রী সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে বলে জানান। 


রেলমন্ত্রী সকালে পরিদর্শনের শুরুতে পানগাঁওয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে পুরো প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি চিত্র তুলে ধরে বলেন, মাওয়া থেকে ভাঙ্গা অংশের অগ্রগতি আগস্ট পর্যন্ত ৭০%,  ঢাকা থেকে মাওয়া অংশে অগ্রগতি ৪০% এবং সার্বিক অগ্রগতি ৪৩%। রেলপথমন্ত্রী মাওয়া প্রান্তে প্রায় দুই কিলোমিটার রেললাইন পরিদর্শন করেন। পরে তিনি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা প্রান্তে গিয়ে মূল সেতুতে ওঠেন এবং সেতুর যে অংশে রেললাইন বসানো হবে সেটি পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে মন্ত্রী জাজিরা প্রান্তের ভায়াডাক্ট ৩ অংশে ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক কাজের উদ্বোধন করেন। 


এ পরিদর্শনের সময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদারসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। 

#

শরিফুল/নাইচ/জয়নুল/২০২১/২২৪০ঘণ্টা
 

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর :  ৪৩১৩
 

৮৯ জন যুগ্ম সচিবকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) : 


৮৯ জন যুগ্ম সচিবকে সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।


আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।


#

সাদিক/নাইচ/আব্বাস/২০২১/২১২০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                                     নম্বর : ৪৩১২
জীব নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :  


জীব নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটির দ্বাদশ সভা আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) মোঃ মনিরুজ্জামান, জীব নিরাপত্তা কোর কমিটির সদস্য-সচিব সোলায়মান হায়দার এবং জাতীয় জীব নিরাপত্তা কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী জীব নিরাপত্তা কোর কমিটি প্রেরিত চারটি প্রস্তাব জীব নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভায় উত্থাপন করলে শর্তপূরণ সাপেক্ষে প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করা হয়।

সভায় উচ্চ আয়রন ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ ব্রি ধান ২৮- ট্রান্সজেনিক রাইসের IRS 1030-031, IRS 1030-039 এবং IRS 1027-059 ইভেন্টভুক্ত ১১টি কৌলিক সারি বোরো ২০২১ মওসুমে ব্রি-র গাজীপুর, বরিশাল, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্টেশনে নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষা (Confined Field Trial) স্থাপনের আবেদন অনুমোদন করা হয়।

এছাড়াও, ২০২১ সালের বোরো মৌসুমে Pro-vitamin A সমৃদ্ধ GR2E BRRI dhan28 গোল্ডেনরাইসের ৬৮টি ট্রান্সজেনিক কৌলিক সারি বোরো এবং BRRI dhan49 BRRI dhan62 এর ২৪টি ট্রান্সজেনিক কৌলিক সারি রোপা আমন ব্রি-র সংরক্ষিত স্ক্রিন হাউজে স্থাপনের আবেদন অনুমোদিত হয় ।

ভারতের জেকে এগ্রি জেনেটিকস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত দু'টি হাইব্রিড বিটি তুলা যথাক্রমে JKCH 1947 Bt এবং JKCH 1050 Br মাঠ পর্যায়ে অবমুক্তির জন্য বহুস্থানিক পরীক্ষার আবেদন এবং বিটি তুলার কনফাইন্ড ফিল্ড ট্রায়াল পরিচালনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) আবেদন অনুমোদন করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল বলেন, মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে গুণগতমান বজায় রেখে দেশে গবেষণার পরিমাণ বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, সকল গবেষণা কার্যক্রম এবং এর অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জীব নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। 

#

দীপংকর/নাইচ/জয়নুল/২০২১/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                              নম্বর :  ৪৩১১

 

ঘরে বসেই ভূমির সার্টিফায়েড দলিলাদি পাবেন ভূমিসেবা গ্রহীতাগণ
ভূমি মন্ত্রণালয় ও ডাক বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) : 

পর্চা, খতিয়ান, সার্টিফিকেট বা ম্যাপের মত ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিলাদি (সার্টিফায়েড ডকুমেন্ট) ভূমিসেবা গ্রহীতা নাগরিকদের বাসায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়।
আজ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ‘ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ’র আওতাভুক্ত ডাক বিভাগের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষর হয়। এ সমঝোতার ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে উদ্ভাবনী বাংলাদেশের পথে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নাগরিক সেবার জগতে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।
সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সিরাজ উদ্দিন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার দাস ও ডাক বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এস এম শাহাব উদ্দীন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
এই সমঝোতার আওতায় ভূমি অফিসসমূহ থেকে সার্টিফিকেটসমূহ সংগ্রহ করে নাগরিকদের ঠিকানায় ডাকযোগে পৌঁছে দিবে ডাক বিভাগ। প্রতিটি ডাকঘরের নিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিদিন নিকটস্থ ভূমি অফিস থেকে সার্টিফিকেটসমূহ সংগ্রহ করে নাগরিকগণের ঠিকানা বরাবর ডাকে প্রেরণ করবেন। এ সেবার জন্য অনলাইনে আবেদনের সময়েই নাগরিকগণ অনুরোধ জানাতে পারবেন এবং খাম, প্রস্তুতি ও ডাকমাশুল বাবদ অতিরিক্ত সেবামূল্য পরিশোধ করবেন।
ভূমির মালিক হিসাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলাদেশের নাগরিকগণ ভূমি সংক্রান্ত সকল আবেদন ও তার ভিত্তিতে ডকুমেন্ট এবং ম্যাপ সংগ্রহ করে থাকেন। এতদিন পর্যন্ত এ ধরনের প্রয়োজন নিরসনের জন্য নাগরিকগণকে ভূমি অফিসসমূহে একাধিকবার যাওয়ার প্রয়োজন পড়তো। ডিজিটাল ভূমি সেবার আওতায় নাগরিকগণের জন্য অনলাইন তথা ওয়েব, এপ বা কল সেন্টার এর মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি করা গেলেও প্রাপ্য পর্চা, খতিয়ান, সার্টিফিকেট বা ম্যাপ সংগ্রহের জন্য ভূমি অফিসে যাওয়ার কোন বিকল্প ছিলো না–এখন এসব সংগ্রহের জন্য আর ভূমি অফিসে যাওয়া লাগবে না।
উল্লেখ্য, নন-সার্টিফায়েড ডকুমেন্টসমূহও আরো সহজে ও দ্রুততর সময়ে নাগরিকগণ বাড়িতে বসেই ডাকযোগে সংগ্রহ করতে পারবেন।
সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয় ও ডাক অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেবা ও স্থাপনা উদ্বোধন করবেন
আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশ নিয়ে ভূমি ভবন, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি তথ্য ব্যাংক-এর শুভ উদ্বোধন করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে (ভিডিও কনফারেন্সের অপর প্রান্ত) ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারসহ দেশের প্রধান প্রধান টেলিভিশন চ্যানেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সরাসরি প্রচার করবে। এছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভেরিফাইয়েড ফেসবুক পেজেও (www.facebook.com/minland.gov.bd) অনুষ্ঠানটি লাইভ স্ট্রিমিং হবে।
#
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Handout                                                                                                                        Number : 4310
Foreign Minister requests for support to address challenges of climate change
Rotterdam, 7 September :

Foreign Minister requested for support in the form of climate financing, rehabilitation of climate migrants, and transfer of green technology to address the challenges of climate change. He made this request when he met the Head of IMF and the Dutch Ministers in separate bilateral meetings on the side lines of the meeting of the Global Center on Adaptation (GCA) in Rotterdam, The Netherlands yesterday.

Dr. A. K. Abdul Momen held bilateral meeting with Ms. Barbara Visser, Dutch Minister for Infrastructure and Water Management. In the meeting, Dr. Momen requested for support of the Netherlands in implementation of the different projects under the Bangladesh Delta Plan 2100. He also explained the necessity of embankments to protect from sea-level rise, river erosion and floods. Minister Momen requested for Dutch advice and assistance in building embankments and dykes in this regard. Dr. Momen also suggested that the Dutch Government may support Bangladesh in water management in the Special Economic Zones (SEZ) that are being developed in different places in Bangladesh. Minister Barbara Visser of the Netherlands assured Foreign Minister Momen of continued Dutch support for the Bangladesh Delta Plan 2100. It was also agreed that the two sides would work together to address the challenges of climate change.

Foreign Minister Momen also held a bilateral meeting with Mr. Tom De Bruijn, Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of the Netherlands. In the meeting Dr. Momen requested the Dutch Foreign Trade Minister for continued preferential access of Bangladeshi products into Dutch market for a period of time after the graduation of Bangladesh from the group of LDCs. Foreign Minister informed the Dutch Minister about the exportables of Bangladesh, and suggested that the Dutch importers may explore different Bangladeshi products and services, including pharmaceuticals and ICT service. Minister Momen also briefed Mr. De Bruijn about the different initiatives of Bangladesh in the area of climate change. He requested for Dutch development cooperation in the area of renewable energy and transfer of green technology.

In another bilateral meeting with Ms. Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen requested for support of the IMF in addressing the challenges of climate change. Dr. Momen explained the difficulties faced by the people of Bangladesh because of the climate change, including sea-level rise, increase in salinity, river erosion, floods and draughts. He also mentioned the steps taken by the Government of Bangladesh under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina in addressing those challenges. He flagged that Bangladesh is a global leader in the area of climate change adaptation. Dr. Momen informed that Bangladesh had undertaken several projects to become climate resilient, and he requested for support of IMF for funding those projects. Ms. Georgieva appreciated the role of the Government of Bangladesh in addressing the challenges of climate change. She also referred to the humanitarian position of Prime Minister Sheikh Hasina by providing shelters to the Rohingyas who had fled persecution in their own country, Myanmar. Ms. Georgieva assured that her office would be ready to work with Bangladesh in the area of climate change.
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Foreign Minister Momen is now in The Netherlands to attend the meeting of the Global Center on Adaptation, the Dutch initiative to develop and share knowledge and best practices for climate change adaptation. Dr. Momen is the Board Member of the GCA, while Mr. Ban Ki Moon, the immediate past Secretary General of the United Nations is the Chairman of the organisation. The floating office of the GCA Headquarters, the largest floating office in the world, was inaugurated this afternoon in Rotterdam by King Willem-Alexander of the Netherlands in presence of Board Members, Ministers from different countries, and several Heads of International Organisations.

In the meeting of the GCA, Foreign Minister Momen stressed on the need of ambitious nationally determined contributions (NDCs) in the area of climate change by the major polluting countries. He insisted that it was the responsibility of the international community, particularly the major carbon emitting countries to rehabilitate the climate migrants, the people displaced from their homes and traditional jobs because of effects of climate change. Dr. Momen also highlighted the importance of ensuring the climate finance of at least 100 billion dollars every year, with equal importance given to mitigation and adaptation. 

Earlier in the morning, Dr. Momen chaired a meeting of the Ministers of the Climate Vulnerable Forum (CVF), the platform of 48 countries severely affected by climate change. In the meeting, the recent activities of the CVF were reported, and also the possible actions leading up to the 26th UNFCCC Conference of the Parties (COP26) to be held in Glasgow, UK in November 2021 were discussed.   
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কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
 

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) : 

            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৭ হাজার ২৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৬৩৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ 
১৯ হাজার ৮০৫ জন। 

 


গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ৬৮৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 


করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৪ লাখ ৬০ হাজার ৭৫৪ জন।
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ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীর সাথে ড. হাছান মাহ্‌মুদের বৈঠক
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) : 


ভারত সফররত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ আজ নয়াদিল্লিতে সেদেশের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শংকর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুরের সাথে বৈঠক করেছেন। 


সকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সরকারি বাসভবনে তাঁর সাথে বৈঠকে ড. হাছান মাহ্‌মুদ দু'দেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মীয়মান বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক বায়োপিকের অগ্রগতি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর ও ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্ভাব্য যৌথ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন। 


ড. হাছান মাহ্‌মুদ এসময় বিদেশি টিভি চ্যানেলগুলোর বিজ্ঞাপনমুক্ত ক্লিন ফিড সম্প্রচারের বিষয়ে যে আইন রয়েছে, তা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে অবহিত করেন। 


এদিন দুপুরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শংকরের সাথে নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকে বৈঠক করেন। দু'দেশের মধ্যে জনযোগাযোগ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা বৈঠকে স্থান পায়।


দিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইমরান, ডেপুটি হাইকমিশনার নূরাল আলম ও প্রেস মিনিস্টার শাবান মাহমুদ মন্ত্রীর সাথে ছিলেন। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বুধবার দেশে ফিরছেন। 
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সকল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে

                   ---বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড সভায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী 
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) : 

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। কোনো সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সকল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  
প্রতিমন্ত্রী আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ৯৩তম বোর্ড সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন। 

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলনীতি যুক্ত করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আমরা একটি সভ্য দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বন্ধ পরিকর। সে লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সভায় প্রস্তাবিত ‘প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
প্রতিমন্ত্রী নবগঠিত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ট্রাস্টিগণকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণে আরো বেশি নিবেদিত হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তাহলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। 

সভায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সম্বলিত একটি পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সভায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-২ আরমা দত্ত, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ট্রাস্টি মোঃ নূরুল ইসলাম, পিএইচডি, ভাইস-চেয়ারম্যান সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া, ট্রাস্টি মিথুন রশ্মি বড়ুয়া, ববিতা বড়ুয়া, রূপনা চাকমা, মং ক্য চিং চৌধুরী, রঞ্জন বড়ুয়া, জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা, জ্যোতিষ সিংহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুল আউয়াল হাওলাদার, ‘প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা’ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব জয়দত্ত বড়ুয়া অংশগ্রহণ করেন।
এর আগে নবগঠিত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ট্রাস্টিবৃন্দ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#

আনোয়ার/নাইচ/আব্বাস/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪৩০৬
অনার্স ১ম বর্ষ প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :  


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি কার্যক্রমে অনলাইন প্রাথমিক আবেদন ১২ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে। 


আগ্রহী প্রার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট (www.nu.ac.bd/admissions) থেকে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদন ফি কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। 


এ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস ২০ অক্টোবর ২০২১ তারিখ থেকে শুরু হবে। 

#

ফয়জুল/নাইচ/জয়নুল/২০২১/১৮৪০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪৩০৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :  


আজ ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত  ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) ইন বিল্ডিং রিস্ক-ইনফর্মড কমিউনিটি, ইনস্টলেশন স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট  (২ টন ট্রাক মাউন্টেড) এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে ঢাকা ঘোষণা ২০১৫+বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা’ শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 


দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতিকুল হক এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোহাম্মদ নাসিম বক্তৃতা করেন। কর্মশালায় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ  অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপি’র যাত্রা শুরু করেছিলেন যাঁরা আগাম সতর্কসংকেত প্রচার এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৭৬ হাজার ২০ জনে উন্নীত হয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের ৫০% নারী।  তিনি আরো উল্লেখ করেন, পুরো দেশ জুড়ে আধুনিক আবহাওয়ার রাডার এবং পূর্বাভাস ব্যবস্থা রয়েছে। উপকূলে ৫ হাজারের বেশি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুর্যোগে প্রাণহানির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব বলেন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সাম্প্রতিক কালে একই মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি একক সংখ্যায় নেমে এসেছে।

সচিব আরো বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণ নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচারে সিপিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
#
সেলিম/নাইচ/জয়নুল/২০২১/১৮৩০ঘণ্টা
 

তথ্যবিবরণী                                                                                
                                  নম্বর : ৪৩০৪ 
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে মোশাররফ হোসেন 
ডায়াবেটিস হাসপাতালে চার শয্যাবিশিষ্ট আইসিইউ চালু
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :   


নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে অবস্থিত মোশাররফ হোসেন ডায়াবেটিস হাসপাতালে চালু হয়েছে চার শয্যাবিশিষ্ট বেগম ফজিলাতুন্নেছা আইসিইউ ইউনিট।

আবুল খায়ের গ্রুপের আর্থিক সহায়তায় স্থাপন করা হয়েছে চার শয্যাবিশিষ্ট এ আইসিইউ ইউনিট। আজ থেকে ইউনিটটিতে রোগীদের নিবিড় পরিচর্যা শুরু হয়েছে।

আইসিইউ ইউনিটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবাকর্মী দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হবে। এ ইউনিটে ভেন্টিলেটর, সি-পেপ/বাই-পেপসহ আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। নবস্থাপিত আইসিইউ ইউনিটে কোভিড ও নন কোভিড এবং জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীগণ চিকিৎসা সেবা পাবেন। 


এর আগে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিজস্ব অর্থায়নে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পনেরোটি করে মোট ত্রিশ শয্যার উচ্চপ্রবাহের সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন করেন। 


উল্লেখ্য, মন্ত্রীর পিতা মোশাররফ হোসেন-এর নামে কোম্পানীগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির অধিভুক্ত। মন্ত্রীর মাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার নামে নবস্থাপিত আইসিইউ ইউনিটের নামকরণ করা হয়েছে।  

#

ওয়ালিদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১৬১০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                
                                 নম্বর : ৪৩০৩ 

বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :  

‘বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তান: আইসিটি সহযোগিতা প্রসারের সম্ভাবনা’ বিষয়ে উভয় দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সাথে গতকাল উজবেকিস্তান রাজধানীর তাসখন্দ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টারে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।


বাংলাদেশের আইসিটি খাতের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি ও শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। উজবেকিস্তানের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন উজবেকিস্তান এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট আদখাম ইকরামভ (Adkham Ikramov)। সভায় দুই দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সর্বশেষ অগ্রগতি তুলে ধরা হয় এবং এই খাতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যসহ উন্নয়ন ও বিকাশে যৌথভাবে কাজ করার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।


আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সর্বশেষ অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে এসময় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তান দীর্ঘ পরীক্ষিত বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথা জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে ২০০৮ সালে রূপকল্প:২০২১ ঘোষণা দেন। এর ফলে বাংলাদেশে ডিজিটাল অর্থনীতি দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। দেশের প্রায় ১২ কোটির মতো মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। আর এটি ডিজিটাল অর্থনীতির সবেচেয়ে সম্ভাবনাময় দিক বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতিতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।  

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে ডিজিটাল অর্থনীতির তিনটি এজেন্ডা হাতে নিয়েছে। এগুলো হলো- প্রযুক্তি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, দেশের সব নাগরিককে ব্রডব্যান্ড সংযোগের আওতায় নিয়ে আসা এবং ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলা। মোবাইল ব্যাংকিং থেকে ডিজিটাল ওয়ালেটে রূপান্তরের কাজ চলছে। দেশের নারীরা ফ্রিল্যান্সিংয়ে উল্লেখযোগ্য হারে এগিয়ে আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন তারুণ্য শক্তিই এই ডিজিটাল অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শক্তি। 


ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গ্রুপ (আইএসডিবি গ্রুপ) এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের নেতৃত্বে তাসখন্দে এক সরকারি সফরে রয়েছেন ১৪ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন এফবিসিসিআই সাবেক সভাপতি মীর নাসির, বর্তমান সহ-সভাপতি এম.এ রাজ্জাক খান রাজ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএম) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন, ই-ক্যাব সভাপতি শমী কায়সার, বিসিএস সভাপতি শাহিদ উল মুনীর প্রমুখ, বাক্কো সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ হোসেন, ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রির নির্বাহী পরিচালক লিয়াকত আলী লিয়াকত, ওয়ালমার্ট ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ ফরিদ আহমেদ, ওয়ালকার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাবিহা জারিন অরনা এবং দোহাটেক নিউ মিডিয়ার প্রেসিডেন্ট এ কে এম সামসুদ্দোহাসহ প্রযুক্তি, শিল্প ও পোশাক খাতের উদ্যোক্তাগণ।
#

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                
                                  নম্বর : ৪৩০২
শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণে শিক্ষকদের আরো মনোযোগী হওয়ার আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর 
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :   

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেছেন, কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেড় বছর বন্ধ থাকার পর শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতিপূরণে নিয়মিত ও অতিরিক্ত পাঠদানের মাধ্যমে ভাল ফলাফল অর্জনে শিক্ষকদের আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ ঢাকা-১৫ আসনের নির্বাচনী এলাকায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাংলা মিডিয়ামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ পরিদর্শনে এসে শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার এসব কথা বলেন। 

পরিদর্শনকালে তিনি মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে জীবাণুনাশক কক্ষ, আইসোলেশন সেন্টার, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, মেডিকেল সেন্টার, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মিরপুর ১৫ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের নির্দেশনা দেন। 


এসময়ে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর সাথে অধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ হোসেন, মোঃ তৌহিদুল ইসলামসহ আওয়ামী লীগের নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
#

রফিকুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                
                                  নম্বর : ৪৩০১

একনেকে ৮টি প্রকল্প অনুমোদন
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :   
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় সাত হাজার ৫৮৯ কোটি ৭২ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ৮টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন পাঁচ হাজার নয় কোটি ৭২ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ দুই হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। 

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ‘পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ’ প্রকল্প; অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘হিলি, বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ’ প্রকল্প; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ‘বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রংপুর স্থাপন’ প্রকল্প; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের “Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)” প্রকল্প; কৃষি মন্ত্রণালয়ের ‘আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্প যথাক্রমে ‘সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প, এবং ‘সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং ১৫ পুনর্বাসন’ প্রকল্প। 


পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী; পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।


সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক; পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
#

শাহেদুর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                        
                       নম্বর : ৪৩০০

আগামীকাল জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :    

১৪৪৩ হিজরি সনের পবিত্র সফর মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৬.৪৫ টায় বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র সফর মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা নিম্নোক্ত টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। টেলিফোন নম্বর
: ০২-২২৩৩৮১৭২৫, ০২-৪১০৫০৯১২, ০২-৪১০৫০৯১৬ ও ০২-৯৫৫৬৪০৭ এবং ফ্যাক্স নম্বর : ০২-৯৫৬৩৩৯৭ ও ০২-৯৫৫৫৯৫১।
#

শায়লা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১০২০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                        
                        নম্বর : ৪২৯৯  

আইনজীবী শফিউদ্দিন আহমেদ খানের মৃত্যুতে আইনমন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :    


ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট শফিউদ্দিন আহমেদ খান লিটনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।


আইনমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।


অ্যাডভোকেট শফিউদ্দিন আহমেদ খান লিটন আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি................রাজিউন)। 
#

রেজাউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১৩৪০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                              নম্বর : ৪২৯৮  

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী
ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :    

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  


“বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে ফিজিওথেরাপি বিভাগ, সিআরপি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সমগ্র বিশ্বের ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং এই পেশার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি সংস্থা ‘ওয়ার্ল্ড ফিজিওথেরাপি’- এর উদ্যোগে ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিবছর ৮ই সেপ্টেম্বর এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ‘লং কোভিড এবং পুনর্বাসন’ যা অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়েছে এবং করোনা পরবর্তী জটিলতা নিরসনে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।  


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু হয়। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতির পিতার নির্দেশে ডাঃ আর. জে. গার্স্ট এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তৎকালীন মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল বর্তমানে National Institute of Traumatology & Orthopaedic Rehabilitation (NITOR) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে পুনর্বাসন সেবার সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাজ্যের নাগরিক ভ্যালরি অ্যান টেইলর বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গুদাম ঘরে সিআরপি’র প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিআরপি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। 


আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী গত সাড়ে ১২ বছরে আমরা স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছিলাম। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়। ফলে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। ২০০৮ সালে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের পর স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোড়গোরায় পোঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পুনরায় আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করি। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছি। যেখানে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। আমরা ‘জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১’ প্রণয়ন করেছি, ‘সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা' অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। 


আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১০৩টি প্রতিবন্ধীসেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষকে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সেবা দিচ্ছি। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ৫,৮২,৯০৭ জনকে ফিজিওথেরাপি সেবা পৌঁছে দিতে পেরেছি। আমরা অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ১৯,২২৪ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল এবং ইনস্টুমেন্টাল থেরাপি সার্ভিসসহ কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করেছি। 


আমাদের সরকার দক্ষতার সাথে চলমান করোনা মহামারি মোকাবিলা করে চলেছে। করোনা পরবর্তী এবং লং কোভিডের বিভিন্ন জটিলতা নিরসনে সিআরপি’র ফিজিওথেরাপি বিভাগ অসামান্য ভূমিকা পালন করে আসছে। লং কোভিড এর সমস্যাসমূহ নিরসনে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখায় ‘লং কোভিড পুনর্বাসন সেবা চালু করেছে এবং সিআরপি’র ৯টি শাখার মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রতিবছর প্রায় ৮০ হাজার রোগীকে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা সকল ব্যক্তিকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির জন্য তাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত, জীবনমান উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীল করতে একযোগে কাজ করতে সকলের প্রতি আমি আহ্বান জানাই। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১০০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                        
                        নম্বর : ৪২৯৭ 

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী 

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :    

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :    


“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি ফিজিওথেরাপি পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘লং কোভিড এবং পুনর্বাসন’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে তৎকালীন রিহ্যাবিলিটেশন ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল (বর্তমানে পঙ্গু হাসপাতাল) এ ফিজিওথেরাপি শিক্ষা ও চিকিৎসার সূচনা হয়। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন রোগ ও দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্রতিবন্ধিতার শিকার হন। পঙ্গুত্ববরণকারী এসব মানুষের স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ফিজিওথেরাপির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 


দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা, অসারতাসহ এ ধরনের রোগ নিরাময়ে বিশ্বব্যাপী ফিজিওথেরাপি একটি স্বীকৃত, কার্যকরী ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন চিকিৎসা পদ্ধতি। করোনা মহামারির এ সময়ে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি দৃশ্যমান হয়েছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ থেকে সুস্থ হওয়ার পরও আক্রান্তদের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এসব জটিলতা নিরসনে ফিজিওথেরাপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি। 


পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) এর ফিজিওথেরাপি বিভাগ অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রতিবছর ৮০ হাজার রোগীকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের কল্যাণে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। আমি আশা করি, বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ফিজিওথেরাপির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে। 


আমি বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।
জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।” 

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১০০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                              নম্বর : ৪২৯৬  

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :   

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  


“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। 


এ বছর দিবসটির আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য “Literacy for human-centred recovery: Narrowing the digital divide”। জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন জরুরি। বিশেষভাবে, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে সম্পৃক্ত করে ২০৪১ সালের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলতে হবে। 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকার কর্তৃক প্রণীত ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)-তে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যকরী সাক্ষরতা (functional literacy) কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বয়স্ক ও গণশিক্ষাসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়। 


বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাক্ষরতা ও জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিতে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৫.৬ শতাংশ হয়েছে; যা ২০১০ সালে ৫৬.৮ শতাংশ ছিল। মুজিববর্ষে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ২১ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী ও যারা কখনও স্কুলে পড়াশুনা করেনি এমন ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুর শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ বন্ধ থাকায় ‘সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন’ ও ‘বাংলাদেশ বেতার’-এর মাধ্যমে পাঠদান সম্প্রচার করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় সম্পৃক্ত রাখা হচ্ছে। 


বর্তমান সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের আওতায় জীবন ও জীবিকায়ন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি সাক্ষরতা প্রদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের  অধীনস্থ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)-তে জীবনব্যাপী শিক্ষার বৈশ্বিক ধারনার দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে সকল নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইসিটি বেইজড জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৪-এ জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম উৎসাহিত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুততর সময়ের মধ্যে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ।  

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১০০০ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                        
                        নম্বর : ৪২৯৫
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :    

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Literacy for human-centred recovery: Narrowing the digital divide’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 

নিরক্ষরতা জীবন-জীবিকা নির্বাহে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। বর্তমানে বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৭৫.৬ শতাংশ অর্থাৎ ২৪.৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর। সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের  পাশাপাশি সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ২১ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। একইসাথে, ৮ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সী বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী এবং যারা কখনও স্কুলে পড়াশুনা করেনি এরুপ ১০ লক্ষ শিশুর শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। 


সমগ্র বিশ্ব আজ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিপর্যস্ত। মহামারির কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা দুরূহ হয়ে পড়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেন্টারসমূহ ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে বন্ধ আছে। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে ‘সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন’ ও ‘বাংলাদেশ বেতার’-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক পাঠদান অনুষ্ঠান ‘ঘরে বসে শিখি’ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের সম্পদ। ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪’ তে মানবসম্পদ উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ সাক্ষরতা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশের বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে যথাযথ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমি সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। 


আমি ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি। 

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।” 

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুর্বণা/আসমা/২০২১/১০০০ ঘণ্টা  
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